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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8\$2*y! রবীন্দ্র-রচনাবলী
সংগীত ছিন্নবিছিন্ন হইয়া কেবল একটা স্বরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গগুগোলের ঝঞ্চনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রোশনচোঁকির বৈরাগাগাষ্ঠীর্ষমিশ্রিত করুশ শাহানাই আমাদের উংসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে, আর গড়ের বাস্ত তাহার প্রচও কাংস্তক ও ক্ষীতোর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্ৰভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর অস্তৱতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া কেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাছা আমাদের মঙ্গলঅনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্তকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে— তাহা আমাদের উংসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতেছে না । আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। যুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্ষের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুদ্ধ করিয়াছে ; তাহার অসংগত ক্ষীণ অঙ্কুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর- * আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দোঁড় করাইতেছি ; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে, কিন্তু সে আমাদের অস্তঃপুরের খবর রাখে, সে জানে, সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই, ভাড়া-করা গড়ের বাদ্য একসময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায়, তখনও ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড়ো সুর যাহা গুনিয়াছি, এ মুর ষে তাহাকে আঘাত করিতেছে— আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।
আমরা কোনোদিন এমনতরে হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয় ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি জয়ই আছে। ইহার মধ্যে শাস্তি নাই, গাম্ভীৰ নাই, শিষ্টতাশীলতার সংযম নাই, ঐ নাই । এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল ষে, দাৱিন্ত্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোট কাপড়ে আমাদের গোঁৱৰ নষ্ট করিতে পাৱিত না। क4 cषधन डैशंब कवक्रकू७ण लहेब जब्रथएनं कब्रिब्रांहिरणम, ऊषबकांद्र क्टिन जांभब्रां cनहेकन ७कल्ले चाङाबिक चांख्रिजांटङाब कबन्न जश्बारे
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